বাংলাদেশ স্কাউটস-এর অষ্টম জাতীয় স্কাউট জাম্বুরি - উদ্বোধন অনুষ্ঠান 
ভাষণ 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 
শেখ হাসিনা 
মৌচাক, গাজীপুর, শনিবার, ০৩ মাঘ ১৪১৬, ১৬ জানুয়ারি ২০১০ 



বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 
সম্মানিত সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

সংসদ সদস্যগণ, 

স্কাউটস নেতৃবৃন্দ, 
জাম্বুরীতে অংশগ্রহণকারী স্কাউটসবৃন্দ। 
আস্‌সালামু আলাইকুম। 

বাংলাদেশ স্কাউটস আয়োজিত ৮ম জাতীয় স্কাউট জাম্বুরি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। 

স্কাউট আন্দোলন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত স্বেচ্ছাসেবী ও শিক্ষামূলক যুব আন্দোলন। দেশের শিশু-কিশোর ও যুব বয়সীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি সৎ, চরিত্রবান, ন্যায়পরায়ণ, আত্মপ্রত্যয়ী ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে স্কাউট আন্দোলনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 
স্কাউটিং একজন তরুণকে সব ধরনের পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি মানব-দরদী হতে শেখায়। কাজেই যত বেশী সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী স্কাউট আন্দোলনে সম্পৃক্ত হবে, আমরা তত বেশি সুনাগরিক পাব। 
আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তথা শিশু, কিশোর, তরুণ-তরুণীরা স্কাউটিং এর মত মহান  আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়ে দেশের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে - এ প্রত্যাশা করছি। 

আমাদের দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আনুপাতিক হারে দেশে স্কাউট বয়সী যুবসংখ্যা ক্রমাগতভাবে বাড়ছে। তবে এ সংখ্যাকে আরও বাড়াতে হবে। আমি দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাধিক স্কাউট দল গঠনের মাধ্যমে স্কাউটের সংখ্যা আগামী ২০১৩-এর মধ্যে ১৫ লাখে উন্নীত করার আহবান জানাচ্ছি। 
প্রিয় স্কাউট ভাই ও বোনেরা, 
দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। তোমরা কঠোর পরিশ্রম করে ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গঠনের যোগ্য নেতা হবে এটা আমাদের প্রত্যাশা। 

এবারের জাম্বুরির মূল প্রতিপাদ্য ‘‘দিন বদলে স্কাউটিং''। বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের যে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিসম্পৃক্ত গতিশীল ধারা প্রবাহিত হচ্ছে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের যুবসমাজ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের দিন বদলের কার্যক্রম বাস্তবায়নে অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। 
প্রিয় স্কাউটবৃন্দ, 
সেবার মন্ত্রকে সামনে রেখে বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজে তোমাদের অংশগ্রহণ আরও বাড়াতে হবে। নিজেদেরকে দক্ষ ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার পাশাপাশি তোমাদেরকে দেশের উন্নয়নে সহায়তা করে যেতে হবে। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস উপদ্রুত এলাকাসহ মঙ্গাপীড়িত ও শীতার্ত দুর্গত মানুষের সেবায় তোমাদের অংশগ্রহণ অতীতে মানুষের প্রশংসা কুড়িয়েছে। 
গত বছর বাংলাদেশ স্কাউটস ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় একযোগে দেশে প্রায় সাড়ে পাঁচ 'শ স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বৃক্ষরোপণ, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টিতে কর্মতৎপরতা এবং সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় স্কাউটদের ভূমিকা আজ সর্বজন স্বীকৃত। স্কাউটদের এই সেবামূলক কাজের পরিধি আরও বাড়াতে হবে। 
আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি যে, এ জাম্বুরিতে প্রতিবন্ধী শিশুরাও সম্পৃক্ত হয়েছে। আমি কোমলমতি ছোট ছোট স্কাউটদের অনুরোধ করব, তোমাদের ভালবাসা মমতা দিয়ে প্রতিবন্ধীদের আরও বেশি আপন করে নিবে। 
আমাদের সমাজে প্রতিবন্ধীরা অনেক সময়ই অবহেলার শিকার হয়ে থাকে। তারা যাতে কোনভাবেই নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন না ভাবে, সে ব্যাপারে কার্যকর কর্মসূচি হাতে নেওয়ার আহবান জানাচ্ছি। 

পথশিশুদের বেশ কয়েকটি ইউনিটও এখানে যোগদান করেছে। তোমরা নিজেদের জীবিকার পাশাপাশি সুনাগরিক হওয়ার জন্য স্কাউটিং করছ - এজন্য আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। 
স্কাউট কর্মকর্তাদের বলব, স্কাউটিং কর্মসূচিকে আরও যুগোপযোগী করার উদ্যোগ নিন যাতে আজকের প্রজন্ম  নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারে। 

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশে স্কাউটিং ও কাব স্কাউটিং সম্প্রসারণে, যুবদের কর্মসংস্থান ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে দু'টো প্রকল্পে অর্থায়ন করছে । স্কাউটদের অধিক হারে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় থেকে বিশেষ সহযোগিতা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ সকল বিষয়ে সরকার প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতা প্রদান করবে। 
বিগত ১৯৯৯ সালে প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন আমি এই মাঠে ঘোষণা দিয়েছিলাম, স্কাউটদের এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে আন্তর্জাতিক এ্যাডভেঞ্চার ট্রেনিং সেন্টার হিসেবে গড়ে তোলা হবে। আমাদের সেই মেয়াদের সময়ে তা আংশিক বাস্তবায়িত হয়। 
পরবর্তীতে আমরা সরকার পরিচালনার দায়িত্বে না থাকায় সে প্রকল্প পূর্ণতা পায়নি। এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে আন্তর্জাতিক মানের এ্যাডভেঞ্চার ট্রেনিং সেন্টার হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতা সরকার প্রদান করবে। 
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সম্প্রতি এখানে কিছু প্রশিক্ষণ আইটেম স্থাপন করেছে, এজন্য সেনাবাহিনীকে ধন্যবাদ জানাই। 
এছাড়াও, ২০১২ সালে বিশ্ব স্কাউট সংস্থা বাংলাদেশে যে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের ২৪তম রিজিওনাল স্কাউট কনফারেন্সের আয়োজন করতে যাচ্ছে তা সফল করতে সরকারের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করা হবে। 
সুধিবৃন্দ, 
জাম্বুরি হচ্ছে স্কাউটদের মহামিলন মেলা। এ জাম্বুরিতে বিভিন্ন দেশের স্কাউটরা অংশগ্রহণ করছে। আমি আশা করি তারা একে অপরের সঙ্গে তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি ও অগ্রযাত্রার বিষয়ে ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবে। স্কাউটরা এ কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করার সুযোগ পাবে ও নির্মল আনন্দ উপভোগ করবে। 

মানুষের জীবন সংগ্রামুখর। যে কোন পরিস্থিতিতে জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সদা প্রস্তুত থাকাই স্কাউটদের মূলমন্ত্র। আর সে প্রস্তুতির জন্যই এ জাম্বুরি। 
বাংলাদেশ স্কাউটস আয়োজিত ৮ম জাতীয় স্কাউট জাম্বুরি সফল, আনন্দদায়ক ও সার্থক হোক - এই কামনা করে আমি এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।  
খোদা হাফেজ
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
.....
